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আসসালামু আলাইকুম। 
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য ‘‘সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে’’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
বাংলাদেশ পানির দেশ। শত শত নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিল সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এছাড়া রয়েছে বর্ষা মৌসুমের বিশাল প্লাবনভূমি। এসকল অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে আহরিত শতভাগ মাছ ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি প্রদত্ত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে তা কমতে থাকে। 
স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদনের ক্রম অধোগতি উপলব্ধি করে চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগণকে উৎসাহিত করেন। জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে গণভবনের লেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাছের পোনা ছেড়ে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। তিনি পাট, চা, চামড়ার সাথে মাছকেও বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। জাতির পিতা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একদিন মৎস্য সম্পদই হবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান খাত।
আজ প্রায় দেড় কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্য সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। ১৩ লাখেরও বেশী মানুষের সার্বক্ষণিক পেশা মৎস্য আহরণ। জিডিপিতে মৎস্যসম্পদের অবদান ৪ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় ২২.৬০ শতাংশ। প্রানিজ আমিষের ৬০ ভাগ যোগান দেয় দেশের মৎস্য খাত। জাতির পিতার সে ভবিষ্যৎবাণী এখন বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে।
সুধিমন্ডলী,
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত ‘জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮’ প্রণয়ন করি। 
 এ নীতিমালার আলোকে অভ্যন্তরীণ উন্মূক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলমহালে সমাজভিত্তিক মাছচাষ ব্যবস্থাপনা, মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন, প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ ও অভয়াশ্রম স্থাপনসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ১০৭ কোটি টাকার ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। চট্টগ্রামে পাহাড়ি জলাশয়সহ সারাদেশে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা ৭৯৯টি জলমহাল মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করি।
আমরা মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেই। ভূমিহীন, বেকার ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেই।
আমাদের এসকল উদ্যোগের ফলে মৎস্য খাতের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। প্রশিক্ষণের ফলে বেকার যুব ও যুব মহিলাগণ মাছচাষের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করে। 
মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি সরূপ ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্মানজনক ‘এডওয়ার্ড সওমা’ পুরস্কারে ভূষিত করে।
সুধিবৃন্দ,
 জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি। তখন বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্যান্য খাতের ন্যায় মৎস্য খাতকেও লুটপাট আর দূর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিল।
আমরা বিএনপি-জামাত আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। নতুন জলমহাল নীতিমালা, মৎস্য হ্যাচারি আইন ও বিধিমালা, মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।
আমরা জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করি। প্রকৃত চিংড়িচাষিদের সহায়তার জন্য ঘের প্রাপ্তি, চিংড়ি প্লট নবায়ন এবং ইজারা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।
প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন, অভয়াশ্রম স্থাপন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩৫ লাখ ৪৮ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যা পূর্বে ছিল ২৭ লাখ মেট্রিক টন। 
অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৪র্থ এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে আমাদের অবস্থান ৫ম। 
মৎস্য সেক্টরে গত সাড়ে ছয় বছরে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাড়ে ছয় লাখেরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 
আমরাই প্রথমবারের মত জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ শুরু করি যা এখন সফল সমাপ্তির পথে। এ পর্যন্ত সারাদেশের প্রায় ১৪ লক্ষ জেলেকে নিবন্ধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলেদের নিবন্ধন এই বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।
আমরা মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। চিংড়ি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকার অদূরে সাভারে ১টি, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ২টি সর্বাধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব স্থাপন করেছি। চাষিদের রোগমুক্ত চিংড়ি পোনা সরবরাহের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কক্সবাজারে আরো ১টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। আমাদের এসকল উদ্যোগের ফলে চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে গত ৬ বছরে আমরা অর্জন করছি ২৫ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা। 
মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমরা গভীর সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মালিকানা অর্জন করেছি। বিশাল এই সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা মৎস্য আহরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।
সুধিমন্ডলী,
মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা নিধন রোধে আমরা কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে। গত ৬ বছরে ১ লাখ ২২ হাজার ৯২৫ মেট্রিকটন খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২ লক্ষ ২ হাজার ১০২টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৩৫ হাজার ৮৫৬ মেট্রিকটন চাল বিতরণ করা হচ্ছে। বিতরণ কাজ চলমান রয়েছে।
জেলেদের জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি আয়বর্ধক বিকল্প কর্ম সংস্থানের প্রশিক্ষণ ও কর্ম-উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। এরফলে ইলিশের উৎপাদন গত ৬ বছরে ৮৬ হাজার মেট্রিকটন বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিকটন পৌঁছেছে।
আমরাই প্রথম দরিদ্র জেলেদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। মাছ ধরার সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনে গত তিন বছরে ২৪৭ জেলে পরিবারকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।
আমরা আইন প্রয়োগ করে মা মাছ রক্ষা ও উৎপাদন সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নার্সিংয়ের জন্য হালদা নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকা অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে এখানে কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদিত হচ্ছে।

আমরা ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করেছি। মধুমতি ও গড়াই নদী খননের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা হ্রাস পেয়েছে। সুন্দরবনসহ আশেপাশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
মৎস্য খাতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,
আমরা মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল সংকট নিরসনে প্রস্তাবিত ‘রিফর্মেশন’ প্রস্তাব অনুমোদন করে কর্মকর্তা-কর্মচারির পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। গত ৩২ বছরের ইতিহাসে কোন সরকার জনবল সংকট নিরসনে ‘রিফর্মেশন’ এর কাজে হাত দেয়নি। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদটিকে গ্রেড-১ এ উন্নীত করা হয়েছে।
২০০০ সালে আমরাই এন্ট্রি লেভেলে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে আপনাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত হতাশা দূর করেছিলাম। দেশের মৎস্য সেক্টরের বিশাল এই কর্মী বাহিনীর কল্যাণে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের সরকার সবসময়ই আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে।
সুধিবৃন্দ, 
শুধু মৎস্য খাত নয়, আমরা প্রতিটি সেক্টরে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন করেছি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নও প্রায় চূড়ান্ত। এ সকল পরিকল্পনার সাথে মৎস্য সেক্টরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধির হার আরও বৃদ্ধি পাবে।
ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক আমাদের নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। 
আমরা অতি দারিদ্র্যের হার ২৪.২৩ শতাংশ থেকে ৭.৯২ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ২২.৪ শতাংশে। আমাদের রপ্তানি আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে যা বিএনপি-জামাত জোট আমলে ছিল ৫৪৩ ডলার। 
আমাদের রিজার্ভ ২৫.২ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। খাদ্য উৎপাদন এখন ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাজার মেট্রিকটন। 
দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। দেশের জনগণ তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা গ্রহণ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবতা। 
আমরা সমুদ্রে বিজয় অর্জন করেছি। প্রতিবেশী ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি।
দেশের মৎস্যখাতের প্রতিটি সদস্য এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার। আমার প্রত্যাশা, আপনারা ‘মাছে ভাতে বাঙালি’র চিরায়ত পরিচয়কে সমুন্নত রাখতে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করে যাবেন।
 আপনাদের আন্তরিক কর্ম প্রচেষ্টায় আমরা সফলতার সাথে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে যাচ্ছি। এজন্য দেশের সকল মৎসজীবি ও মৎস্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য যাঁরা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি, আপনাদের দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হবেন। 
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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